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বাাংলা কাবয-কববতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তপ্তর (১৮১২-১৮৫৯) আববর্ভাব এমন এক সবিক্ষপ্তে হপ্তয়বিল, যখন আধুবনক 

বাাংলা কববতার জন্ম হবিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তপ্তর সময়কাপ্তল বাাংলা সাবহতয বিল মূলত সাংসৃ্কত 
কাপ্তবযর অনুকরপ্তে আিন্ন। র্ারতচন্দ্র রায় গুোকর, রামপ্রসাদ সসপ্তনর মপ্ততা কববপ্তদর ধারা 
তখনও ক্ষীের্াপ্তব প্রবাবহত বিল, বকন্তু নতুন যুপ্তের উপপ্তযােী সকাপ্তনা শবিশালী কাবযধারার উদ্ভব 
হয়বন। এই সমপ্তয়ই বতবন ‘সাংবাদ প্রর্াকর’ নাপ্তম একবি পবিকা প্রকাশ কপ্তর বাাংলা কাপ্তবয এক 
নতুন বদকবনপ্তদভশনা সদন। বতবন একবদপ্তক সযমন প্রাচীপ্তনর প্রবত শ্রদ্ধাশীল বিপ্তলন, সতমনই 
অনযবদপ্তক নতুন যুপ্তের আধুবনকতাপ্তক গ্রহে করার সচষ্টা কপ্তরন। 
রবচত গ্রন্থসমূহ 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তপ্তর রবচত গ্রন্থসমূপ্তহর মপ্তধয উপ্তেখপ্তযােয হল,  

 প্রপ্তবাধ প্রর্াকর 
 বহত প্রর্াকর 
 সবাপ্তধন্দ্র ববকাশ 
 রামপ্রসাদ সসপ্তনর জীবনচবরত ও পদাবলী 
 র্ারতচপ্তন্দ্রর জীবনচবরত ও পদাবলী 
 কাবয সাংগ্রহ (মৃতুযর পর তাাঁর কববতাগুপ্তলা একবিত কপ্তর প্রকাবশত হয়) 

সামাবজক বযঙ্গ ও সকৌতুক 
তাাঁর কববতায় সমকালীন সমাপ্তজর নানা অসঙ্গবত, কুসাংস্কার, র্ণ্ডাবম এবাং ইাংপ্তরবজ 

বশবক্ষত সমাপ্তজর কৃবিমতা তীব্র বযপ্তঙ্গর মাধযপ্তম প্রকাবশত হপ্তয়প্তি। তাাঁর সেষাত্মক সকৌতুকবপ্রয়তা 
বাাংলা সাবহপ্ততয এক নতুন ধারা বনপ্তয় আপ্তস। 
স্বপ্তদশপ্তপ্রম ও সদশাত্মপ্তবাধ 

বতবন ববপ্তদবশ শাসপ্তনর অধীপ্তন থাকা সদপ্তশর দুদভশার বচি তুপ্তল ধপ্তরপ্তিন এবাং 
স্বপ্তদশপ্তপ্রপ্তমর আদশভপ্তক তাাঁর কববতায় তুপ্তল ধপ্তরপ্তিন। 
প্রকৃবত ও সাধারে জীবন 

তাাঁর কববতায় বাাংলার প্রকৃবত এবাং সাধারে মানুপ্তষর দদনবিন জীবপ্তনর সরল বচিও 
স্থান সপপ্তয়প্তি। তাাঁর কববতায় বতবন সদশীয় ফল, ফুল, পাবখপ্তদর বনপ্তয়ও বলপ্তখপ্তিন, যা তৎকালীন 
কাপ্তবয ববরল বিল।  
অবদান  
মধযযুে ও আধুবনক যুপ্তের সাংপ্তযাে 

বতবন বাাংলা কাবযপ্তক মধযযুপ্তের পদযরীবত সথপ্তক আধুবনক যুপ্তের েদযরীবতর বদপ্তক বনপ্তয় 
যাওয়ার এক গুরুত্বপূেভ রূ্বমকা পালন কপ্তরন। তাাঁপ্তক সবিক্ষপ্তের কবব বলা হয়, কারে তাাঁর 
কাপ্তবয প্রাচীন ও আধুবনক রীবতর সাংবমশ্রে সদখা যায়। 
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সামাবজক ববষয়প্তক কাপ্তবযর অঙ্গীরূ্তকরে 
বতবন প্রথম কববপ্তদর মপ্তধয অনযতম, বযবন কাবযপ্তক বনিক ধমভীয় বা সপৌরাবেক ববষয় সথপ্তক 

সবর কপ্তর এপ্তন সমকালীন সমাজ, রাজনীবত, এবাং দদনবিন জীবপ্তনর সপ্তঙ্গ যুি কপ্তরন, 
“বমিা সকন কুল বনয়া কর আাঁিাআাঁবি। 
এ সয কুল কুল নয় সার মাি আাঁবি।। 
কুপ্তলর সেৌরব কর সকান্ অবর্মাপ্তন। 

মূপ্তলর হইপ্তল সদাষ সকবা তাপ্তর মাপ্তন।।” 
এই উদৃ্ধবতপ্তত বতবন বাঙাবল সমাপ্তজর সকৌলীনয প্রথাপ্তক তুপ্তল ধপ্তরপ্তিন, যা তৎকালীন কাবযধারায় 
ববরল বিল।  
সেষ ও বযপ্তঙ্গর প্রপ্তয়াে 

তাাঁর সেষাত্মক ও বযঙ্গাত্মক রচনাগুপ্তলা তৎকালীন সমাপ্তজ প্রচবলত র্ণ্ডাবম ও কুসাংস্কাপ্তরর 
ববরুপ্তদ্ধ এক শবিশালী হাবতয়ার হপ্তয় উপ্তেবিল। এবি বাাংলা সাবহপ্ততয হাসযরস ও বযঙ্গাত্মক 
রচনার ধারাপ্তক প্রবতষ্ঠা কপ্তর, 

"যত পার, কর জ্ঞান, 
ইাংপ্তরবজ র্াষা সশখ, সদবশ জ্ঞান সদবশ কথা, 
নাবহ বতল মাি সদখ। আচাপ্তর ববচাপ্তর ভ্রাংশ, 
সকবল হপ্তয়প্তি নষ্ট, যত বকিু গুে আপ্তি, 

সকবল হপ্তয়প্তি কস্ট।" 
এই বযঙ্গাত্মক পঙ বিবি ইাংপ্তরবজ বশবক্ষত সমাপ্তজর ঐবতহযপ্তক তযাে কপ্তর পাশ্চাতয রীবতনীবত 
গ্রহপ্তের প্রবেতাপ্তক তুপ্তল ধপ্তরপ্তি। 
সাাংবাবদকতার সপ্তঙ্গ সাবহপ্ততযর সমলবিন 

বতবন তাাঁর 'সাংবাদ প্রর্াকর' পবিকার মাধযপ্তম কববতা এবাং সাবহতযপ্তক জনসমপ্তক্ষ তুপ্তল 
ধপ্তরন, যা বাাংলা সাবহপ্ততয সাাংবাবদকতার গুরুত্ব বাব়িপ্তয় সতাপ্তল।  

"এক হাপ্তত সমাপ্তদর কববতা, এক হাপ্তত সাংবাদ, 
এর্াপ্তবই চালাব বাঙাবলর র্ববষযৎ।" 

এই উদৃ্ধবতপ্তত বতবন সাবহতয ও সাাংবাবদকতার মাধযপ্তম সমাজপ্তক বশবক্ষত করার অঙ্গীকার বযি 
কপ্তরপ্তিন।  

সাংপ্তক্ষপ্তপ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাাংলা কাপ্তবয এক নতুন সচতনার উপ্তন্মষ ঘবিপ্তয়বিপ্তলন। বতবন 
প্রাচীন রীবত সথপ্তক আধুবনকতার বদপ্তক উত্তরপ্তের পপ্তথ এক গুরুত্বপূেভ সসতু বহপ্তসপ্তব কাজ 
কপ্তরপ্তিন। 
 


